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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
যোশীমঠের পথে y
দাঙ্গালা ও উত্তর পশ্চিমের সর্বত্র লোকজন গলদঘৰ্ম্ম হােয়ে শুধু “জল জল” বোলে চীৎকার কোচ্ছে ; আর আমরা বরফ স্তপের ভিতর দিয়ে চলচি, যেন চিরহিমানীমণ্ডিত মেরু প্রদেশ ! মেরু-প্রবাসী, কঠিন ব্রত, পৃথিবীর গুপ্ত স ত্যানুসন্ধিৎসু সন্ন্যাসিবর্গের কথা। মনে জেগে উঠলে ; কি তঁদের যত্ন উৎসাহ ও একাগ্ৰতা ! এর চেয়েও প্রচণ্ড শীতে ও বহুদূরবত্তী, অজ্ঞাত বিপদসঙ্কল প্রদেশে মৃত্যু ভয় তুচ্ছ জ্ঞান কোরে তঁরা দিনের পর দিন কি অসাধারণ পরিশ্রমই না করেন। আর আমরা কি করি ? হৃদয়ে অনেক পানি অবিনয় ও মাথায় অহঙ্কারের দুৰ্ব্বহ বোঝা নিয়ে প্রকা ও সাধু সেজে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াই। হৃদয়ে ভগবানের প্রতি ভক্তি ও নির্ভর নেই, মানুষের প্রতিও স্বতঃ উৎসারিত প্রেম প্রবাহের একান্ত অভাব ; কিন্তু তবুও আমরা ইহকালে মানুষের ভক্তি ও পরকালে অনন্ত স্বর্গের দাওয়া করি ; কারণ আমরা সাধু, এবং আমরা তীর্থ পৰ্য্যটন কোরে থাকি ! এই সমস্ত কথা ভাবতে ভাবতে “গড়ই গঙ্গা|” হোতে ছমাইল দূরে ‘কুমার চটীতে’ উপস্থিত হলুম, তখন বেল। প্ৰায় বারটা । এখানে নাম মাত্র খাওয়া দ্য ওয়া কোরে অল্প বিশ্রামের পর অ’ বার বা ‘ওনা হওয়া গেল । তিন মাইল সালে সন্ধ্য। বোলা একটা পাহাড়ের গায়ে ডাকহরকরাদের আডিডার মত নিৰ্জন কূটীর দেখতে পেলুম ; সেই পত্ৰকুটীরে রাত্ৰিবাস স্থির করা গেল । অন্ধকার রাত্ৰি, কোন দিকে জনমানবের সাড়! শব্দ নেই, নিকটে কোন লোকালয় আছে বোলে ও বোধ হোলো না। এই বহুদূর বিস্তুত, গগনস্পশা পৰ্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আমরা তিনটী পথশ্ৰান্ত, শীতক্লিষ্ট পথিক কোন রকমে রাত্ৰি কাটিয়ে দিলুম।
২৭ মে, বুধবার,--“আমরা যোশীমঠের খুব নিকটে এসে পোড়েছি। সকালে উঠে খুব উৎসাহের সঙ্গে হাটুতে লাগলুম। রাস্তায় এখনো অনেক যায়গা। বরফে ঢাকা । দিনকতক গ্যাগে পথ যে প্ৰায় বরফাবৃত ছিল, ” তা বেশ বুঝতে পারা গেল । এখন খুব বরফ গোলছে। এ পথে “চড়াই ।
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